সংখ্যা - ২২৯ 
১৬ শা"বান, ১৪৪১ হিজরি 


এটি ৮; 
~ Mr 


AHL Ol all nn) 


hed আবার তারা খিলাফাহ র বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে: 


রাফেজীদের (শিয়াদের) ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, এরা এদের তথাকথিত প্রতীক্ষিত ঈমামের অপেক্ষা করে চলছে। এদের শিরকী আকীদাহ হলো, এদের ঈমাম 
এসে পৃথিবীতে তাদের বাতিল ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবে এবং তাদেরকে সমস্ত দুরাবস্থা থেকে উত্তরণ করবে। কিন্তু আসলে কি জানেন, কিভাবে এদের এই আকীদার 
জন্ম হলো! রাফেজীদের ধর্মীয় তাগুত নেতারা সর্বপ্রথম এই আকীদা তৈরি করে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে । তারা ঈমামের নামে বিভিন্ন অলৌকিক ও উদ্ভট 
কল্পকাহিনীর মালা সাজিয়ে নিজেদেরকে তাদের সেই ঈমামের প্রতিনিধি বলে দাবি করতে থাকে । তাদের উদ্দেশ্য এটাই যে, যাতে করে রাফেজীদের মাঝে এক 
শক্তিশালী অবস্থান তারা লাভ করে। এভাবে করে এরা এদের ঈমামের নামে সাদকা ও যাকাতের কথা বলে রাফেজীদের ব্যাপক ধনসম্পদ দখল করতে থাকে। 
পরিশেষে এই তাগুতেরা ব্যাপক ধনসম্পদ ও শক্তিশালী ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হয়। 


কিন্তু এখন এদের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, নিজেদের ক্ষমতা টিকানোর জন্য এরা রাফেজীদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে চাইছে যে, তাদের তথাকথিত ঈমাম 
আসতে এখনো অনেক দেরি, এজন্য তারা তাকিয়া ও প্রতারণার আশ্রয় পর্যন্ত নিচ্ছে! এখন যদি সত্যিই তাদের কাল্পনিক ঈমাম চলে আসে তাহলে রাফেজীদের 
এই তাগুত ধর্মীয় নেতারাই সেই ঈমামের বিরুদ্ধে আগে যুদ্ধ করা শুরু করবে! 


ঠিক এ বিষয়টিই আমরা ইসলাম ও জিহাদের মিথ্যা দাবিদার কিছু দলবল ও তানযীমের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। দীর্ঘদিন তারা সাধারণ মুসলিমদেরকে খিলাফাহ 
প্রতিষ্ঠা, দ্বীন কায়েম, তাগুত অপসারণের শ্লোগান তুলে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে এক শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছে, অনেক মানুষ তাদের চটকদার শ্লোগান 
মুগ্ধ হয়ে তাদের সাথে যোগদানও করেছে, তাদেরকে আর্থিক ও সামাজিকসহ আরো বিভিন্ন প্রকার সাহায্য করে গিয়েছে কিন্তু যখন তাদের দখলে বেশ কিছু 
এলাকা চলে আসলো, তখন তারা পিছুটান দিলো, তাদের দ্বীন কায়েমের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো, আর খিলাফাহ তো কায়েম করলোই না, বরং সাধারণ মানুষদেরকে 
এতদিন যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলো তাও ভঙ্গ করলো। 


শুধু তাই নয়, পরে যখন একদল সত্যবাদী মুমিন বান্দাদের মাধ্যমে আল্লাহ দীর্ঘকাল পর মুসলিম উম্মাহর নিকট তাদের হারানো গৌরব খিলাফাহ ফিরিয়ে আনলেন, 
তখন এসকল দল ও তানযীমের তাগুতেরাই সর্বপ্রথম খিলাফাহর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগলো, খিলাফাহ"র সৈনিকদের নিকৃষ্ট উপাধিতে ভূষিত করতে শুরু করলো, 
অন্যান্য মুরতাদ ও কাফির দলের সাথে জোট বাঁধলো, শুধু তাদের দল ও তানযীমের অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে এ আশঙ্কাতেই তারা এতসব কুফরীর আশ্রয় নিলো! 
অতঃপর, তারা সম্পূর্ণভাবে নতুন করে তাদের মানহাজ তৈরি করলো, পূর্বে তাদের নেতারা যত বয়ান ও বিবৃতিতে সাধারণ মুসলিমদেরকে খিলাফাহ*র মিথ্যা 
ওয়াদা দিয়েছিলো, সেগুলো সব মুছে ফেলতে শুরু করলো, যাতে করে সাধারণ মানুষ তাদের পূর্বের বয়ান ও লেখনীর কথা ভুলে যায় এবং মানুষ যেন তাদের 
বানোয়াট নতুন মানহাজের ফলে প্রভাবিত হয়ে মনে করে যে, এ যুগে খিলাফাহর কোনো দরকারই নেই! এসকল দল ও তানযীমের অবস্থা দেখলে মনে হবে যে, 
তারা এমন খিলাফাহ চাইছে যা সরাসরি আসমান থেকে নাযিল হবে, অথবা উদগিরিত হবে ভূগর্ভ থেকে! 


রাফেজীদের ধর্মীয় তাগুত নেতারা যেরূপ ঈমামের ধোঁয়া তুলে রাফেজীদের মাঝে এক শক্ত অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে, রাফেজীদের থেকে অঢেল সম্পদ লুফে 
নিয়েছে, ঠিক তদ্রপ এসকল নামধারী ইসলামী ও জিহাদী দল-তানযীমের তাগুত নেতারা সাধারণ মানুষদেরকে দ্বীন কায়েম ও খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে তাদের মাঝে এক সুখ্যাতি ও শক্তিশালী অবস্থান গড়ে নিয়েছে। 


কিন্তু তফাৎ হলো রাফেজীদের কাল্পনিক ঈমাম কস্মিনকালেও আসবে না, যেটা এদের তাগুত নেতারাও ভালোভাবে জানে, এজন্য এই তাগুতেরা আজও পর্যন্ত 
এদের মাঝে ক্ষমতা ও শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে। পক্ষান্তরে এসকল মিথ্যা জিহাদের দাবিদার দলগুলো তাদের অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি, কারণ 
খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে, ফাঁস হয়ে গিয়েছে তাদের গোপন ভেদ ও লিল্সা। আর তারা যা চেয়েছিলো তা আর পূরণ 
করতে পারেনি এবং পূর্বে তাদের দেওয়া সে সকল মিথ্যা প্রতিশ্র্তিই এখন তাদের জন্য ফিতনাহ আর মুসিবতের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে 


৮ 9৩০ / 959 রস 9.০ pe ৫ রি 
চং ০০৫০৫” ০75৮ রশ কক পা “ff পাকক 5 “f ‘ull dE 
UL 2 ang ৮41191927 gf 19S 01 944 ৮4০৮ 


“মানুষ কি এটা ধারণা করে আছে যে, তারা ইমান এনেছি বললেই 


[ সূরাঃ আনকাবূত, আয়াতঃ ০২] 


me সস রল্.. 


